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২১ রমজান আমীরুল মুিমনীন হযরত আলী ইবেন আিব তািলব (আ.)-এর শাহাদাত বার্িষকী। ৪০ িহজিরর এই তািরেখ েসামবার
৬৩ বছর বয়েস ইরােকর কুফায় িতিন শাহাদাত বরণ কেরন। এর আেগ ১৯ রমজান কুফার মসিজেদ ফজেরর নামায আদায়কােল এক

িবষমাখােনা েছারা িদেয় তাঁর ওপর মারণাঘাত হানা হয়। ইরােকর নাযাফ শহের তাঁেক দাফন করা হয়।
আমীরুল মুিমনীন হযরত আলী ইবেন আিব তািলব (আ.)-এর মূল নাম িছল আলী। তাঁর অন্যতম উপািধ িছল আল-মুরতাজা এবং
ডাক নাম িছল আবুল হাসান। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা হযরত আবু তািলব ইবেন আবদুল মুত্তািলব িছেলন তাঁর িপতা
এবং  ফােতমা  িবনেত  আসাদ  িছেলন  তাঁর  মাতা।  ৈপতৃক  িদক  েথেক  হযত  আলী  (আ.)  মহানবী  (সা.)-এর  আপন  চাচাত  ভাই।
পরবর্তীকােল মহানবী (সা.) স্বীয় কন্যা ফােতমা আয-যাহরা (আ.)-েক হযরত আলীর সােথ িববাহ েদন। েসই সুবােদ িতিন

তাঁর জামাতা।
হযরত  আলী  (আ.)  িছেলন  ইসলােমর  ইমামিত  ধারার  প্রথম  ইমাম।  মহানবী  (সা.)  জীবদ্দশায়  তাঁর  বােরাজন  উত্তরসূিরর
ভিবষ্যদ্বাণী  কের  েগেছন,  যাঁেদর  প্রথম  হেলন  আমীরুল  মুিমনীন  হযরত  আলী  (আ.)।  তাঁর  জন্ম  হেয়িছল  পিবত্র

কাবাঘের।  জন্েমর  সময়  তাঁর  চক্ষু  িচল  মুিদত  এবং  শরীর  িছল  সর্বশক্িতমান  আল্লাহর  উদ্েদশ্েয  েসজদাবনত।
ৈশশেব হযরত আলী গেড় ওেঠন সরাসির মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াতী িমশন শুরুর আেগ। যখন তাঁর বয়স ছয় বছর তখন মক্কা ও
পাশ্ববর্তী  এলাকায়  িবরাজ  করিছল  দুর্িভক্ষ।  মহানবী  (সা.)  তখন  তাঁেক  িপতার  বািড়  তাঁর  িনেজর  বািড়েত  িনেয়
আেসন। হযরত আলী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অিভভাবকক্েত ও েহফাজেত ন্যস্ত হন। হযরত আলী (আ.) িনেজই বেলেছন, মহানবী
(সা.) িনেজ আমােক েকােল কের গেড় তুেলেছন এবং িনেজর মুেখর গ্রাস েথেক আমােক খাইেয়েছন। িতিন েযখােনই েগেছন
একিট  উেটর  বাচ্চা  েযমিন  তার  মােক  অনুসরণ  কের  আিম  েতমিনই  েসখােনই  িগেয়িছ।  প্রিতিদনই  এই  মহান  ব্যক্িতর

চিরত্েরর  নতুন  নতুন  িদক  উদ্ভািসত  হেয়েছ  এবং  েসগুেলােক  এক  একিট  আহকাম  িহসােব  আিম  অনুসরণ  কেরিছ।
মহানবী  (সা.)-এর  সােথ  হযরত  আলী  (আ.)-এর  সাহচর্য  তাঁেক  চিরত্র,  জ্ঞান,  আত্মত্যাগ,  সহনশীলতা,  সাহিসকতা,
দয়ার্দ্রতা, মহানুভবতা, বাগ্িমতা ও েসৗন্দর্য-েসৗকর্েযর িদক েথেক মহানবীর ঘিনষ্ঠ ও অিবচ্েছদ্য কের েতােল।
বাল্যকাল েথেকই িতিন মহানবী (সা.)-এর সােথ নামায আদায় করেতন। ইমাম আলী স্বয়ং বেলেছন, ‘আিমই প্রথম মহানবীর

সােথ নামায আদায় কেরিছ।’
মহানবী (সা.) েহরা পর্বেতর গুহায় েযিদন েখাদার তরফ েথেক নবুওয়ােতর আনুষ্ঠািনক দািয়ত্ব লাভ কেরন এবং তাঁর
ওপর প্রথম অহী নািযল হয় েসিদন েহরা গুহা েথেক বািড় েফরার পেথ হযরত আলীর সােথ সাক্ষাৎ কেরন। মহানবী (সা.)
হযরত  আলীর  কােছ  ঘটনা  বর্ণনা  করেল  িতিন  এই  নতুন  ধর্মিবশ্বাসেক  গ্রহণ  কের  েনন।  তাছাড়া  মহানবী  তাঁর  সমস্ত
আত্মীয়-স্বজনেক একত্র কের তাঁর ধর্ম গ্রহণ করার আহ্বান জানােল েসিদন একমাত্র আলী (আ.) তা গ্রহণ কেরন। তাই

হযরত আলীই হেলন ঈমান গ্রহণ কের ইসলােম প্রেবশ করার প্রথম ব্যক্িত।
মহানবী (সা.) মক্কা েথেক মদীনায় িহজরত করার পূর্ব পর্যন্ত হযরত আলী সর্বদা তাঁর সােথ থাকেতন। রাসূলুল্লাহ
(সা.) েয রােত মদীনায় িহজরত করার িসদ্ধান্ত িনেয়িছেলন কােফররা েস রােত তাঁর বািড় িঘের েফেল এবং েশষ রােত
তাঁেক  েকেট  টুকরা  টুকরা  কের  েফলেব  বেল  কর্মসূিচ  েঘাষণা  কের।  েস  রােত  হযরত  আলী  মহানবীর  িবছানায়  তদস্থেল
শুেয় থােকন। এেত মহানবী (সা.) গৃহত্যাগ কের মদীনায় চেল েযেত সক্ষম হন। মহানবীর িবদােয়র পর হযরত আলী মহানবী



(সা.)-এর কােছ গচ্িছত িবিভন্ন েলােকর আমানত সংশ্িলষ্ট ব্যক্িতেদর কােছ িফিরেয় েদন। পরবর্তীকােল হযরত আলী
(আ.) ও তাঁর মাতা মহানবী (সা.)-েক ব্যক্িতগত ও সামষ্িটক সকল কর্মকাণ্েড সার্বক্ষিণক সহায়তা দান কেরন।

রাসূলুল্লাহ  (সা.)  েযসব  যুদ্েধ  অংশ  িনেয়েছন,  তার  মধ্েয  একমাত্র  তাবুেকর  যুদ্ধ  ছাড়া  হযরত  আলী   সবগুেলা
যুদ্েধ অংশ িনেয়েছন। তাবুেকর যুদ্েধর সময় তাঁেক মহানবীর স্থেল মদীনায় অবস্থান করেত বলা হেয়িছল। িতিন কখনও
মহানবীর েকােনা কথা অমান্য কেরনিন। মহানবী (সা.) বেলেছন, ‘আলী কখনও সত্য েথেক আলাদা হয় না,  আর না সত্য আলী

েথেক।’
রাসূলুল্লাহ (সা.) েযিদন ইন্েতকাল কেরন তখন হযরত আলীর বয়স ৩৩ বছর। সাহাবীেদর মধ্েয িতিন সবেচেয় েবিশ ধর্মীয়
জ্ঞানী ও অসাধারণ ৈবিশষ্ট্েযর অিধকারী িছেলন। তৃতীয় খিলফা হযরত ওসমান (রা.) িনহত হওয়ার পর জনসাধারণ তাঁর

কাছ েথেক বাইয়াত গ্রহণ কেরন এবং খলীফা িহসােব মেনানীত কেরন।
ইমাম আলী (আ.) তাঁর চার বছর নয় মােসর েখলাফতকােল হুবহু মহানবী (সা.)-এর পথ অনুসরণ কেরন এবং েখলাফতেক একিট
আধ্যাত্িমক আন্েদালেন রূপ দান কেরন। িতিন িবিভন্ন ক্েষত্ের বহু সংস্কারও সাধন কেরন। স্বাভািবকভােবই তাঁর
এসব  সংস্কার  কিতপয়  স্বার্থান্েবষী  মহেলর  িবরুদ্েধ  যায়,  যার  ফেল  তাঁর  িবরুদ্েধ  িবদ্েরাহ  করার  জন্য  একিট

উপদল ৈতির হয়।
এই  অভ্যন্তরীণ  দ্বন্দ্ব  ও  িবেরাধ  অবসােনর  লক্ষ্েয  হযরত  আলীেক  তাঁর  েখলাফতকােল  বসরার  কােছ  হযরত  তালহা  ও
যুবােয়েরর িবরুদ্েধ উষ্ট্েরর যুদ্ধ, আমীর মুআিবয়ার িবরুদ্েধ ইরাক ও িসিরয়ার সীমান্েতর কােছ েদড় বছরব্যাপী
িফসিফেনর  যুদ্ধ  এবং  খািরজীেদর  িবরদ্েধ  নাহরাওয়ােনর  যুদ্ধ  করেত  হয়।  এেত  তাঁর  েখলাফতকােলর  অিধকাংশ  সময়ই

ব্যয় হয় অভ্যন্তরীণ িবেরািধতা কািটেয় উঠেত।
শত্রু-িমত্র  িনর্িবেশেষ  সকেলর  সাক্ষ্য  মেত  হযরত  আলী  (আ.)  িছেলন  একজন  পিরশুদ্ধ  মানুষ  এবং  ইসলামী  জ্ঞান  ও
মহানবী (সা.)-এর কাছ েথেক প্রিশক্ষণ গ্রহণ ও িদকিনর্েদশনা লাভকারী এক যথার্থ দৃষ্টান্ত। মহানবী (সা.)-এর
সাহাবােয় েকরাম এবং সাধারণভােব সকল মুসলমােনর মধ্েয জ্ঞান-িবজ্ঞােন িতিন শ্েরষ্ঠ িছেলন। িতিনই প্রথম তাঁর
জ্ঞান-ভা-◌ােরর  মাধ্যেম  যুক্িতিবদ্যা  ও  েখাদায়ী  িবজ্ঞান  (মা’েরফুল  ইলািহয়ার)  দ্বার  উন্েমাচন  কেরন।

কুরআেনর  প্রকাশভঙ্িগ  সংরক্ষেণর  জন্য  িতিন  আরিব  ব্যাকরণ  উদ্ভাবন  কেরন।
ইমাম আলী (আ.)-এর বীরত্ব িছল প্রবাদবাক্েযর মেতা। মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর পের যতগুেলা যুদ্েধ
িতিন অংশগ্রহণ কেরিছেলন, তার েকােনািটেতই তাঁেক কখনও শঙ্িকত বা উদ্িবগ্ন েদখা যায়িন। এমনিক ওহুদ, হুনায়ন,
খায়বার  ও  খন্দেকর  যুদ্েধ  মহানবী  (সা.)-এর  সহকর্মী  ও  মুসিলম  েসনাবািহনীর  মধ্যকার  িকছু  িকছু  েলাক  ভীত-
সন্ত্রস্ত হেয় ছত্রভঙ্গ হেয় পেড়িছল এবং পািলেয় িগেয়িছল, িকন্তু হযরত আলী কখনই শত্রুর িদেক পৃষ্ঠ প্রদর্শন
কেরনিন। তাঁর িবরুদ্েধ যুদ্েধ িলপ্ত েকােনা ৈসিনক বা েযাদ্ধা জীিবত েবর হেয় েযেত পােরিন। তেব তাঁর মধ্েয
পূর্ণ মাত্রায় এই বীরত্বগুণও িবদ্যমান িছল েয, িতিন কখনই েকােনা দুর্বল ৈসিনকেক হত্যা কেরনিন এবং েকােনা
পলায়নপর  ৈসিনকেক  আক্রমেণর  লক্ষ্য  িনর্ধারণ  কেনিন।  িতিন  শত্রুেদর  ওপর  কখনও  আকস্িমক  হামলাও  করেতন  না।
খায়বােরর  যুদ্েধর  সময়  দুর্েগর  ওপর  হামলাকােল  হযরত  আলী  দুর্েগর  প্রধান  ফটেকর  কােছ  েপৗঁেছ  সেজাের  এক
আকস্িমক  আঘােত  েভেঙ  েফেলন  এবং  দূের  ছুঁেড়  েফেল  েদন।  মক্কা  িবজরয়র  িদন  িতিন  মহানবী  (সা.)-এর  িনর্েদশ

েমাতােবক  কাবা  ঘেরর  েছাট  বড়  সকল  মূর্িত  েভেঙ  েফেলন  এবং  বাইের  েফেল  েদন।
মহান আল্লাহর ইবাদত-বন্েদিগর িদক িদেয়ও হযরত আলী (আ.) িছেলন অতুলনীয়। সাহাবী হযরত আবু দারদা একিদন েদেখন
েয,  হযরত  আলী  মদীনার  এক  েখজুেরর  বাগােন  অসাড়  হেয়  মািটেত  পেড়  আেছন।  তখন  িতিন  মৃত  েভেব  হযরত  আলী  (আ.)-এর



বািড়েত েগেলন এবং তাঁর স্ত্রী ফােতমা যাহরার কােছ েশাক প্রকাশ করেলন। হযরত ফােতমা আবু দারদােক বলেলন, আলী
মারা যানিন; বরং িতিন আল্লাহর ভেয় মূর্ছা েগেছন। প্রায়ই তার এ রকম অবস্থা হয়।

হীন, দিরদ্র, অভাবী ও দুঃখী মানুেষর প্রিত হযরত আলীর দয়া, সহানুভূিত ও মহানুভবতা সম্পর্েক বহু গল্প রেয়েছ।
িতিন  যা  আয়-উপার্জন  করেতন  তার  প্রায়  সবই  িনঃস্ব  ও  দিরদ্রেদর  সাহায্েয  ব্যয়  করেতন  এবং  িনেজ  অত্যন্ত
অনাড়ম্বর ও সরল জীবনযাপন করেতন। হযরত আলী কৃিষ কাজ ভােলাবাসেতন এবং অিধকাংশ সময় িতিন কূপ খনন, বৃক্ষ েরাপন
ও জিম আবােদ ব্যস্ত থাকেতন। তেব িতিন েযসব জিম আবাদ করেতন এবং কূপ ৈতির করেতন তার সবই দিরদ্রেদর জন্য ওয়াকফ

কের িদেতন।
হযরত আলী (আ.)-পৃিথবীেত আল্লাহর হুকুমাত কােয়ম করেত েচষ্টা চালাচ্িছেলন। িকন্তু ঘাতেকর তরবাির তা থািমেয়
েদয়।  আবদুর  রহমান  ইবেন  মুলজাম  ৪০  িহজিরর  ১৯  রমজান  তাঁেক  এক  িবষমাখােনা  েছারা  িদেয়  আঘাত  কের।  আমীরুল
মুিমনীন ইমাম আলী (আ.) েস সময় কুফার মসিজেদ ফজেরর নামায আদায় করিছেলন। ২১ রমজান িতিন শাহাদাত বরণ কেরন এবং
ইহজগৎ  েথেক  িবদায়  েনন।  িসংহিদল,  বীর  হৃদয়  হযরত  আলী  (আ.)  জন্মলাভ  কেরিছেলন  আল্লাহর  ঘর  পিবত্র  কাবার  আর
মৃত্যুও  বরণ  কেরন  আল্লাহর  ঘর  কুফার  মসিজেদ।  আল্লাহর  এই  মহান  বান্দার  জীবন  শুরু  হয়  আল্লাহর  ধ্যানমগ্ন
অবস্থার মধ্য িদেয়। জীবন অিতবািহত হয় ইসলােমর েসবার মধ্য িদেয় আর জীবেনর অবসান হয় ইবাদতরত অবস্থার মধ্য

িদেয়।
((িনউজেলটার, মার্চ-এপ্িরল ১৯৯২

 


